
নাস্তিকরা কেন রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম. কে 

অপছন্দ করে?

-যুবায়ের হুসাইন

যারা  বলে,  ইসলামবিদ্বেষীদের  কাছে  আমরা
ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরতে পারিনি বিধায়
তারা ধর্মবিদ্বেষী হয়েছে,  তারা ভুল বলে।
ইসলামবিদ্বেষী  নাস্তিকরা  এই  মুসলিমদের
চেয়ে  কুরআন  বেশি  পড়েছে,  সীরাত  বেশি
জেনেছে  (হোক  নিজেদের  মনমত  করে  বুঝেছে,
কিন্তু  অন্তত জেনেছে তো)।  আমাদের শতকরা
৯৮  ভাগ  মুসলিম  সূরা  তাওবাহ  এ  কী  আছে
জানেনা,  সূরা  মুহাম্মাদে  কী  আছে  জানেন
না।  মুক্তমনার  নাস্তিকেরা  জানে।  বনু
কুরায়জার  ইহুদীদের  হত্যার  ঘটনা  আমাদের
মুসলিমরা জানে না,  মুক্তমনার নাস্তিকেরা
জানে। আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে সাহিত্য
রচনার অপরাধে কা’ব বিন আশরাফ, আবু রাফেদের
হত্যার  ঘটনা  আমাদের  মুসলিমরা  জানে  না,
মুক্তমনার নাস্তিকেরা জানে।

একশ্রেণীর  দাঈ  সবকাজে  মুসলিমদের
অভিযুক্ত  করে  অভ্যস্ত।  তাঁরা  মনে  করেন,
নাস্তিকেরা  ইসলামের  বিরুদ্ধে  বলে,
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লামকে  ব্যাঙ্গ  করে,  এর  জন্য  নাকি
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মুসলিমরাই  দায়ী।  মুসলিমরাই  নাকি  খারাপ
কাজে যুক্ত হওয়ায় ইসলামের বদনাম হচ্ছে।
কারণ  নাস্তিকেরা  বর্তমান  মুসলিমদের
মাধ্যমেই ইসলামকে বোঝার চেষ্টা করে।

মজার  ব্যাপার  হল,  আপনি  যদি  লক্ষ  করেন
নাস্তিকেরা কী ধরণের টপিক নিয়ে আল্লাহর
রাসূলকে ব্যাঙ্গ করে,  দেখবেন সেগুলো এমন
কিছু  আহকাম  যার  ওপর  মুসলিমরা  আমল  করা
প্রায়  ছেড়েই  দিয়েছে।  তারা  বলে,  আল্লাহর
রাসূল জিহাদের নামে মানুষহত্যা করেছেন।
অথচ মুসলিমরা এখন জিহাদ প্রায় পরিত্যাগ
করে দিয়েছে। তারা ইসলামের বহুবিবাহ নিয়ে
প্রশ্ন  তোলে,  অথচ  বর্তমান  মুসলিমরা
বহুবিবাহের কথা শুনলে ভ্র æ কুঞ্চিত করে।
নাস্তিকেরা ইসলামের শরীয়াহ আইনের চোরের
শাস্তি,  জেনার  শাস্তি  নিয়ে  কটাক্ষ  করে,
অথচ  বর্তমান  মুসলিমরা  শরীয়াহ  আইন  থেকে
দূরে সরে গেছে।

তার  মানে  কী  দাঁড়াল?  তার  মানে  দাঁড়াল-
এদের  ইসলামবিদ্বেষের  কারণ  ইসলাম,  কোন
মুসলিম  না;  বরং  বর্তমানের  মুসলিমরা  দীন
থেকে সরে যাওয়ায় এরা খুশিই হচ্ছে। এদেশে
মানুষের  নাস্তিক  হওয়ার  অন্যতম  প্রধান
কারণ  হল-  বিকৃত  যৌনতাকে  অনুমোধন  দেওয়া।
সমকামিতা  তো  শিশুতুল্য,  নাস্তিকরা  আপন
ভাই-বোনের সেক্সকে পর্যন্ত স্বাভাবিক মনে
করে।  হুমায়ুন  আজাদ  বলেছিল,  তার  নিজের
মেয়েকে  দেখলে  তার  কামনা  জাগে।  দেশের
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চটিসাইট,  পর্ন  ইন্ডাস্ট্রিসহ  সকল
নষ্টামির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকা
নাস্তিকেরাই  কিন্তু  আবার  আল্লাহর
রাসূলের বহুবিবাহকে বলে বিকৃত যৌনতা!

তারা  প্রশ্ন  করে,  ইসলাম  কেন  দাসীর  সাথে
যৌনতাকে  হালাল  করেছে।  আচ্ছা,  ধরলাম
ইসলামে  দাসপ্রথা  নেই,  তাহলে  কি  তারা
ইসলাম গ্রহণ করবে? না,  তারা বলবে জিহাদের
নামে  রক্তপাত  কেন?  আচ্ছা,  যদি  জিহাদটাও
ইসলামে  না  থাকত,  তবে  কি  এরা মুসলিম হয়ে
যেত?  না,  কারণ  তারা  তো  সালাত,  সিয়াম
এগুলোকেও অনর্থক মনে করে।

সুতরাং তারা ইসলামটাকে চাচ্ছে নিজেদের মত
করে। আপনি যদি দীন ত্যাগ করে নাস্তিক হয়ে
যান  তবে  আপনার  সাতখুন  মাফ,  কিন্তু  দীনে
থাকা পর্যন্ত এরা আপনাকে শত্র æ হিসেবেই
দেখবে।  আপনি  নাস্তিক  হয়ে  একশটা  মেয়ের
সাথে  রাত  কাটান,  কুকুরের  মত  রাস্তায়
ঘোরেন-  সেটাকে  তারা  বলবে,  ‘স্বাধীনতা’
কিন্তু মুসলিম হয়ে দুইটা বিয়ে করবেন,  তো
আপনার  চেয়ে  অসচ্চরিত্র  কেউ  তাদের  কাছে
দুনিয়ায় নেই।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু  'আলাইহি ওয়া
সাল্লামের অপরাধ তিনি একজন মুসলিম,  তিনি
ইসলাম পুরোপুরি পালন করেছেন। তাঁর অপরাধ
তিনি  মুরতাদদের  কতল  করতে  বলেছেন।  তাঁর
অপরাধ  তিনি  বিকৃত  কামনাকে  কবর  দিয়েছেন,
বিকৃত কামুকদের পাথর মেরেছেন। তাঁর অপরাধ
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তিনি  এক  আল্লাহর  সার্বভৌমত্ব  ঘোষণা
করেছেন,  নাস্তিক-মুরতাদদের  ‘মুক্তমন’কে
পিষে ফেলেছেন।

কীভাবে?  আসুন সেই মহামানবের মুখেই শোনা
যাক:  ‘আমাকে  কিয়ামতের  পূর্বে  তরবারিসহ
প্রেরণ করা হয়েছে যেন এক আল্লাহর ইবাদত
করা হয়।’ -মুসনাদে আহমদ ৪৮৬৯

নাস্তিকেরা কেন আল্লাহ্র রাসূলকে দেখতে
পারেনা, এবার বোঝা গেল কি?

***
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